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আত-ত মিডিয়া 


নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর 
কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নিজেদের নফসের অকল্যাণ ও আমাদের আমলসমূহের 
ক্ষতি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট 
করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য] কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক 
নেই। এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর; 


আল্লাহ ৯ বলেন: (যে মনে করে যে, আল্লাহ তাঁকে (রাসূল £৯-কে) দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য 
করবেন না, সে যেন আকাশের দিকে একটি রশি প্রসারিত করে (ঘরের ছাদের সাথে একটি রশি 
ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে নিজের শ্বাসরোধ করে), তারপর তা কেটে দেয় এবং দেখে, তার এই 
কৌশল তার আক্রোশের কারণ দূর করে কিনা।] [আল-হাজ্জ:১৫] এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সুসংবাদ যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূলের (8৪) সাহায্যকারী। এবং তাঁর 
সীমাহীন প্রজ্ঞা থেকে তিনি প্রত্যেক যুগের মাথায় এ দ্বীনের তাজদীদ(নবায়ন) করেছেন; কাফিরদের 
অহমিকা, চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত এবং বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ সত্েও। 


হে তাগৃত ও ব্রুসেডাররা, তোমরা প্রত্যেকে আকাশের দিকে রশি প্রসারিত করো, তারপর তা কেটে 
দাও এবং এবং দেখো, তোমাদের এই কৌশল তোমাদের আক্রোশের কারণ দূর করে কিনা। নাকি 
দেবে?! অথবা তাঁর নবীর &৪) সুন্নত থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে কিংবা রিসালাতের 
দায়িত্ববহনকারী মুয়াহহিদ বান্দাদেরকে নির্মূল করে দিবে?! আমার রবের কসম, এটা কখনোই হবে 
না। বরং তোমরা যেন ছাঁকনি দিয়ে পানি সংগ্রহের চেষ্টা করছো। এদিকে তোমরা তোমাদের ব্যর্থ 
অভিযানসমূহ আরম্ভ করছো, আর ওদিকে আমাদের দাওলাহর সৈন্যরা তোমাদের এবং তোমাদের 
গোলামদের জন্য ওৎ পেতে বসে আছে; তোমাদেরকে হত্যা করার জন্য একে অপরের সাথে 
প্রতিযোগিতা করছে। 


তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরো; তোমরা নিজেদেরকে কী মনে করো? কিসের আশা করো 
তোমরা? তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরো; এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর মুয়াহহিদ বান্দাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে যা যা ব্যয় করেছো তার জন্য তোমাদের আফসোস নবায়ন করে নাও। 
তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরো এবং তোমাদের চক্রান্ত চালিয়ে যাও। কেননা তোমরা চক্রান্ত 
করো এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করেন এবং নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী । তোমরা কি 


মনে করেছো যে, তোমাদের শক্তি-প্রাচ্ুর্যের দ্বারা তোমরা মুমিন বান্দাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য 
আসা আটকে দিতে পারবে, এবং তাঁর সাহায্যের পথ বন্ধ করে দিতে পারবে? তোমরা তোমাদের 
আক্রোশে মরতে থাকো, যতবার তোমরা মুয়াহহিদদের আক্রমণের সংবাদ শুনতে পাও। 


এটিই সেই দাওলাহ; যার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করেছো ইরাক, শাম, এবং খোরাসানে; যার 
সৈনিকদের ওপর তোমরা তোমাদের শত্রুতা ও ক্রোধের আগুন ঢেলে দিয়েছিলে। আল্লাহর অনুগ্রহে 
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এর একের পর এক আক্রমণ তোমাদের আরামের ঘুম ভেঙে দিয়েছে। 
এটিই সেই দাওলাহ; যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে। হ্যাঁ, এটিই সেই খিলাফাহ; যার বিরুদ্ধে 
তোমরা লড়াই করেছিলে। এবং তোমাদের ষড়যন্ত্র সত্তেও এটি টিকে থাকবে, বি ইযনিল্লাহ; তোমরা 
চাও বা না চাও। তোমাদের অহংকার এবং অহমিকা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। তোমরা ভেবেছো 
তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও আগ্রাসনের দ্বারা তোমরা এ দাওলাহ ও তার সৈন্য-সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন 
করে ফেলবে। কিন্তু জেনে রাখো, আজকের দাওলাতুল ইসলাম তোমরা যেমনটা ধারণা করো ও 
আশা করো তেমনটা নয়। 


[কবিতা] 


চালিয়ে যাও তোমাদের যত প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত; 
খিলাফাহর সিংহরা সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
তাদের অটলতার সামনে পাহাড়ও নতি স্বীকার করে এবং অবাক দৃষ্টিতে থাকে তাকিয়ে। 


আমাদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং আমাদের রবের পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 
তোমাদের জন্য যা কিছু সম্ভব ছিলো তার সবই তোমরা করেছো। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তা শুধু 
আমাদের শক্তি, দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পই বৃদ্ধি করেছে। আমরা পরোয়া করি না কুফরের সম্মিলিত জোট, 
এর অনুসারী ও সংগঠনগুলোকে। আমরা পরোয়া করি না কুফরের সৈন্য-সামন্ত, বাহিনীসমূহ আর 
কুকুরগুলোকে। তোমাদের যত ইচ্ছা চেচামেচি করো আর হুমকি-ধামকি দিতে থাকো; আমাদের 
তাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা আল্লাহর কসম, আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী 
করতেই বের হয়েছি; যিনি পবিত্র কিতাবে বলেন: (হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে(অর্থাৎ 
তাঁর রাসূল£ঞ& ও তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন। ] [মুহাম্মাদ:০৭] 


অতঃপর কিভাবে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যখন স্বয়ং আল্লাহ ষ্৯ আমাদের 


সাহায্যকারী ও দৃঢ়তা প্রদানকারী? আমরা যা বলছি তার প্রমাণ হিসেবে বিগত বছরগুলোই যথেষ্ট। 
আমরা আল্লাহর সহায়তায়ই যুদ্ধ করি, হামলা করি ও অভিযানে বের হই। আর ভূমি দখল কিংবা 
ভূমি হারানো তো কেবল আমাদের মহান রবের পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং তাঁর উত্তম বান্দাদের 
বাছাই করার একটা মাধ্যম মাত্র। (আর যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন(অর্থাৎ স্পষ্ট 
করে তোলেন) এবং তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। আল্লাহ 
জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।]) [আলে ইমরান: ১৪০] 


কত মহান আপনারা হে খিলাফাহর সৈনিকগণ! কত মহান আপনারা হে গুরাবা! এই বিভ্রান্তি, 
বিশ্বাসঘাতকতা ও ধ্বংসের যুগে আপনারা কি মহান কাজটিই না করছেন! বিশেষ করে পশ্চিম ও 
মধ্য আফ্রিকার সৈনিকগণ। আল্লাহ আপনাদের মধ্যে এবং আপনাদের জিহাদের মধ্যে বারাকাহ দান 
করুন। আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাদের জন্য সর্বোত্তম 
প্রতিদানের ব্যবস্থা করে দিন। আপনারাই হলেন সর্বোত্তম সাড়াদানকারী। অতঃপর আসমানের 
রবের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য চলে এসেছে বিজয় ও সাহায্য। কাজেই, হে খিলাফাহ'র 
সৈনিকগণ, মুমিনদের অন্তর প্রশান্তকারী এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ 
বলেন: (তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে আমি তোমাদের (নিয়ামত) আরও বাড়িয়ে দিব।] 
[ইবরাহিম:৭] অতএব আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। আর জেনে রাখুন - আল্লাহ 
আপনাদের সাফল্য দান করুন - আমাদের কিছু করার সামর্থ্য নেই মহান আল্লাহর তাওফীক 
ব্যাতীত। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত এই বিজয় যেন আপনাদের ধোঁকার কারণ না হয়। নিজেদের 
শক্তিসামর্ঘ্যের উপর নির্ভরতা ছেড়ে দিন। আপনাদের নিয়তসমূহকে নবায়ন করুন এবং 
অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করুন। চারপাশের লোকদের সাথে বিনয়ী আচরণ করুন। মুসলিমদের জন্য 


পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার মুসলিম জনগণের প্রতি আমাদের বার্তা: আপনারা আপনাদের 
দাওলাহর পাশে দাঁড়ান, আপনাদের ইমাম ও মুজাহিদ ভাইদের চারপাশে জড়ো হন এবং আল্লাহর 
শরীয়াহর বিজয় ও বাস্তবায়নের জন্য সর্বাতক সহযোগিতা করুন। ইরাক ও শামে আপনাদের 
ভাইদের প্রতি যা ঘটেছে তাতে আপনাদের জন্য এমন এক শিক্ষা নিহিত আছে, যার কখনো 
পুনরাবৃত্তি হয় নি এবং হবেও না। সেখানে বহু মানুষ তাদের দ্বীন ও দাওলাহকে পরিত্যাগ করেছিল 
এবং সাহায্য না করে হাত গুটিয়ে বসে ছিলো। যার ফলে আজ তাদের ছ্বীন, সম্মান-সন্ত্রম, সন্তান- 
সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর চেপে বসেছে এক কঠিন আযাব। অথচ ইতিপূর্বে তারা খিলাফাহর 
ভূমিতে সম্মান, ভরপুর নিয়ামত, পূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রশান্তিতে বসবাস করছিল। অতএব আপনারা 
দ্রতবেগে এগিয়ে আসুন, দাওলাতুল ইসলামের সারিতে যোগদান করুন এবং একে আরও 
শক্তিশালী করুন। ভীত- সন্ত্রস্ত করে তুলুন আল্লাহর শত্রু ও আপনাদের শব্রদেরকে। 


আল্লাহ ৬৯ বলেন: (আর তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও 
সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত করো। তা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্স্ত করে তুলবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের 
শক্রদেরকে এবং এদের ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদের ব্যাপারে তোমরা জান না, (কিন্ত) আল্লাহ 
জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং 
তোমাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।) [আল-আনফাল:৬০] 


আপনারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। আপনারা আপনাদের ছ্বীন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করুন, 
এবং তাওহীদের পতাকা বহন করুন। জিহাদ করতে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যাক্তির জন্য দাওলাতুল 
ইসলামের দরজা উন্যুক্ত। (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি 
তোমাদেরকে তার প্রতি ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।) [আল-আনফাল:২৪]। 
সুতরাং আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিন এবং তার রজ্জবকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকুন। আপনাকে নিচে 
দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে এমন লোকেদের কথায় কান দিবেন না। আর পিছন দিক থেকে ছুরি 
মারা মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকুন। জিহাদের পথে পা বাড়ান; কারণ পরিকল্পনা ও 
চিন্তাভাবনা করার মতো সময় আর অবশিষ্ট নেই। 


পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার সম্মানিত ওয়ালিগণের প্রতি বার্তা(আল্লাহ আপনাদেরকে সরল সঠিক 
পথের উপর রাখুন): আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি শাইখ আমিরুল মুমিনীন হাফিযাহুল্লাহুর 
সালাম এবং ওসিয়ত। তিনি ওসিয়ত করছেন এই মর্মে যে, আল্লাহ আপনাদেরকে যা দান করেছেন 
এবং আপনাদের হাতে যে বিজয় দিয়েছেন, তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং তার আনুগত্য 
করুন। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকুন। তাগৃতদের অন্যায় 
হস্তক্ষেপের শিকার প্রত্যেক মাজলুমের হক আদায় করে দিন। আর আপনারা হীনবল হবেন না, 
শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান। প্রতিটি সুযোগের সদ্যবহার করে আপনাদের আক্রমণগুলোকে 
আরও তীব্র করে তুলুন। এছাড়াও শাইখ হাফিযাহুল্লাহ আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে আপনাদের 
বরকতময় কাজের প্রশংসা করেছেন: (আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করে। 
আর আল্লাহর হাতেই সকল কর্মের পরিণাম।] [আল-হাজ্জ:৪১] 


আমরা আরও প্রশংসা করছি খারেজী ফিতনার মুলোৎপাটন এবং একে মাটি চাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
আপনাদের বরকতময় কাজের। এবং আমরা আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি 
খারেজীদের অনুসারীদের সঠিক পথে ফিরে আসার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, আমরা 
তাদের হিদায়েতের জন্য সর্বদাই দোয়া করি। যেন তারা বিভ্রান্তি, গোমরাহি ও ধ্বংসের পথ ছেড়ে 
মুসলিমদের জামা'আহ'য় ফিরে আসে, এবং মুসলিমদের ইমাম, মুজাহিদ শাইখ আবু ইব্রাহিম আল- 


হাশেমী হাফিযাহুল্লাহর পাশে জড়ো হয়। তাদের বাইয়াতের সংবাদ পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি 
হয়েছি। আমরা তাদের জানাতে চাই, আমীরুল মুমিনীন তাদের বাইয়াত কবুল করেছেন এবং 
তাদের জন্য বিশেষভাবে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের 
দ্বীনের উপর অটল থাকেন, এবং প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদ'আতীদের হাতিয়ারে পরিণত না হন। তারা 
যেন নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেন এবং ছ্বীনের ব্যাপারে নিন্দিত কাজ পরিহার করেন। 
আর তারা যেন তাগুতের সেনাবাহিনীগুলোর উপর ব্যাপক দুর্যোগ নামিয়ে আনেন। যাতে ফিতনা ও 
বাতিলের অনুসরণকালে যে দিনগুলি তারা হারিয়েছিলেন তার ক্ষতিপূরণ হয়। 


এখানে একটি কথা না বললেই নয়; আল্লাহর অনুগ্রহে এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক মানহাযের উপর রয়েছে এবং এই মানহায 
মুরজিয়া ও খারেজীদের বিকৃতি ও গোমরাহি থেকে মুক্ত। এবং এটি নবুওতের মানহাযের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, বি ইযনিল্লাহ। এতে না আছে কোনো বাড়াবাড়ি, আর না আছে কোনো ছাড়াছাড়ি। মহান 
আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলাম মাথা উচু করে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আছে। ফিতনার বাতাস এবং 
ঝড়ো হাওয়ার মতো অগ্রিপরীক্ষা বা দীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ একে বিন্দুমাত্র দূর্বল করতে 
পারেনি। এটি তার স্বীয় মানহাযের উপর অটল, আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাসী, এবং 
এটি কখনো কারও কাছে মাথা নত করবে না। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং আল্লাহর 
বাণী বুলন্দ করার জন্য দাওলাতুল ইসলামের নেতা ও সৈনিকগণ অকাতরে নিজেদের জীবন ও 
রক্ত বিসর্জন দিয়েছেন। কেননা, এই ছীনের রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা; এর প্রতিরক্ষার জন্য আমরা 
অকাতরে আমাদের জীবন বিলিয়ে দেই, আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আমাদের দেহখন্ডগুলো 
বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। 


একইভাবে আমরা উলায়াত ইরাক, শাম, সিনাই, খোরাসান, সোমালিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান ও 
হিন্দে খিলাফাহর সৈনিকদের বরকতময় কার্যক্রমের প্রশংসা করছি। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ 
বাগদাদ, সালাহুদ্দীন, আনবার, দায়ালা, কারকুক, নাইনাওয়া ও জাধিরাতে উলায়াত ইরাকের 
খিলাফাহর সিংহপুরুষগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করছি। আপনারা কতই না 
মহান হে বীর পুরুষগণ! আপনারা রাফেদীদের দিশেহারা করে দিয়েছেন, তাদেরকে সদা ভীত- 
সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবনযাপন করতে হচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সকল স্বপ্ন আজ মাটি হয়ে গেছে। 
আপনাদের বরকতময় অভিযান রুখে দেওয়ার ব্যাপারে তারা নিজেদের অক্ষমতা এবং ব্যর্থতা 
স্বীকার করতে শুরু করেছে। শুধু তাদের মধ্যকার কিছু অহঙ্কারী বাদে, যারা বিগত দিনগুলোতে 
আপনাদের হাতে যে আযাবের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করেছে তা স্বীকার করতে চায় না। যদিও তারা 
কিছু ব্যর্থ অভিযান চালিয়ে মরুভূমি পরিষ্কার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। অতএব জেনে 
রাখো, হে ইরাকের রাফেদীরা, তোমরা যা অর্জন করার চেষ্টা করছো তা যদি সম্ভব হতো তবে 


তোমাদের আমেরিকান প্রভুরা তোমাদের আগেই তা করে ফেলতো। 


কাজেই তোমাদের যানবাহন ও আর্মড গাড়িগুলো নিয়ে মুয়াহহিদগণের পিছনে ছুটে সময় নষ্ট না 
করে বরং তোমরা তোমাদের বাহিনী ও যোদ্ধাদেরকে মরুভূমিতে চাষাবাদ করার জন্য পাঠিয়ে দাও; 
এতে অন্তত কৃষকদের উপর চাপ কমবে। হে রাফেদীরা, হে গণযোদ্ধারা, তোমরা নিজেদের চরকায় 
তেল দাও, এবং সিংহদের আবাসস্থল ও আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। আজ তোমরা এতই 
অসহায় যে, তোমরা এখানে সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া কোন কাপড়ের টুকরো বা জংধরা লোহা খুঁজে 
পাওয়াটাকেই অনেক বড় বিজয় মনে করো, সেটা নিয়ে মিডিয়াতে বিবৃতি প্রদান করো, সভা- 
সমাবেশ ডেকে বিজয় উৎসব করো। তোমরা কতই না বোকা! আমরা তোমাদেরকে বলছি: তোমরা 
নিজেদের গর্তে ফিরে যাও; নিজেদের জন্য কফিন প্রস্তুত করো এবং কবর খনন করো, সর্বোপরি 
নিজেদের পরিণতির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। তোমরা যখনই নতুন কোন অভিযানের ঘোষণা 
দাও, সেটি ব্যর্থ হয় এবং তোমরা জরুরী অবস্থা ও সতর্ক সংকেতের আওতায় আছো বলে বিবৃতি 
দাও। এরপরই তোমাদেরকে গ্রাস করে দুর্দশা এবং ধ্বংসলীলা, তোমাদের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে 
ছিটকে পড়ে আর মাথাগুলো পাথরের মতো উড়ে যায়। আমরা তোমাদেরকে আরও ভয়ানক শাস্তির 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা তোমাদের অপবিত্র রক্তকে আবারও নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত করবো, 
বি ইযনিল্লাহ। 


হে গোত্রীয় গনযোদ্ধারা, তোমরা কি কবরস্থানের নিচে বাস করতে চাও? তোমাদের পূর্বসূরী 
ইরাকের সাহাওয়াতদের সাথে যা ঘটেছিলো তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়নি? নাকি তোমরা 
নিজেদেরকে তাদের চেয়ে বা তাদের প্রভূ ও পৃষ্ঠপোষকদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করো? 
তোমাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আজই উপদেশ গ্রহণ করো, নতুবা আগামীকাল আমাদের হাতে 
পাকড়াও হলে তোমাদের পরিণতি ভয়াবহ হবে, আর তখন তোমাদের এ পরিণতি দেখে অন্যরা 
উপদেশ গ্রহণ করবে। তোমরা নিজেদেরকে আমাদের তরবারি থেকে নিরাপদ ভেবে ভূল করো না। 
বরং আমরা বারংবার তোমাদের বাড়িঘরে আক্রমণের দিনক্ষণ পিছিয়ে দেই যেন তোমরা তাওবা 
করে ফিরে আসো। কিন্ত যেদিন তোমাদেরকে পাকড়াও করবো, যখন আমাদেরকে দেখতে পাবে 
তোমাদের বিছানার ধারে কিংবা মাথার উপরে, তখন কান্নাকাটি আর অনুশোচনা কোন কাজে 
আসবে না। তোমরা কি শুনতে পাও নি সূরা কালামে আল্লাহর বাণী? (আমি এমনভাবে ক্রমে ক্রমে 
তাদেরকে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পাবে না। এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দেবো; 
নিশ্চয়ই আমার পরিকল্পনা সুদৃঢ়।) 


উলায়াত শামের হে মরুর সিংহরা, আপনারা কত মহান! হাজার প্রবন্ধ লিখেও আপনাদের 
আলোচনা শেষ করা যাবে না। আপনারাই নুসাইরিদের নাকে খত দিয়েছেন, লাঞ্িত করেছেন 


তাদের মিত্র রাশিয়া ও সাফাভী ইরানকেও। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাদের অভিযানসমূহ ব্যর্থ 
হয়েছে। তাদের জন্য ধ্বংস ও আযাবের সকল দার খুলে গিয়েছে। তারা ভেবেছিল, আপনাদের 
ভূমিতে এসে তারা আমোদপ্রমোদ করে বেড়াবে, কিন্তু মুজাহিদদের ভয়ে আজ তাদের অবস্থা এমন 
হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মাথার উপর বিমান কিংবা চারপাশ ঘিরে ট্যাংকবহর না থাকলে তারা হাঁটাচলা 
করারও সাহস পায় না। 


খাইর, বারাকাহ, রাক্কা ও হালাবে নিরাপত্তী ইউনিটগুলোর সিংহরা যেসব বরকতময় অভিযান 
পরিচালনা করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নাস্তিক ও সাহাওয়াত দলগুলোর কমান্ডারদেরকে খতম 
করে আপনারা লাশের স্তুপ বানিয়েছেন। এবার আমরা আপনাদের জোড়ালো আহবান জানাই, ভন্ড ও 
ফেতনাবাজ পাগড়িওয়ালা ও নির্লজ্জ গোত্রীয় প্রধানগুলিকে হত্যা করে তাদের শিকড় উপড়ে ফেলুন, 
যারা বিভিন্ন গোত্রের পিঠে চড়ে বসেছে, যারা প্রতিবারেই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে বিন্দুমাত্র 
ভয় করে না। তাদেরকে এমনভাবে শায়েস্তা করুন, যাতে ওদের পশ্চাতে যারা আছে তারাও পলায়ন 
করে। মহান আল্লাহ ৬৮ বলেন: (ওদের মধ্যে (তারাও নিকৃষ্ট,) যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ এবং 
তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে ও আল্লাহকে ভয় করে না। অতঃপর যুদ্ধে ওদেরকে তোমার 
নাগালে পেলে এমনভাবে শায়েস্তা করবে যাতে ওদের পশ্চাতে যারা আছে তারাও বিক্ষিপ্ত হয়ে 
পলায়ন করে। হতে পারে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।] [আল-আনফাল:৫৬-৫৭] 


রাক্কা, খাইর ও বারাকাহর হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, আমরা আপনাদের হাতে তাদের ধ্বংস, মরণ 
ও দুর্দশা দেখতে চাই। তাদেরকে প্রত্যেক অলিতে গলিতে হত্যা করুন, তাদের বাড়িগুলোতে ঢুকে 
পড়ুন, যেন তারা স্বচক্ষে আপনাদের হামলার ভয়াবহতা দেখতে পায়। তাদেরকে এমন শাস্তি দিন 
যেন তাদের এমন অবস্থা হয় যে, তারা মৃত্য কামনা করছে কিন্তু তা পাচ্ছে না। গতকাল তারা 
নাস্তিক কুর্দিদের কাছে নিজেদের ঈমান ও ইজ্জত বিক্রি করে দিয়েছিল। আজ তারা নুসাইরি 
তাগুতকে নির্বাচন করার জন্য মানুষকে উদ্ভূদ্ধ করছে। কতই না অদ্ভুত তাদের কর্মকাণ্ড! তারা কি 
চালিয়েছে, এবং তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করেছে?! এবং যারা তাদের যাবতীয় কল্যাণ কেড়ে 
নিয়েছে, আর তাদের গ্রাম-শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে?! ইতিহাসের পাতায় তাদের চেয়ে 
নিকৃষ্ট অধম কাউকে আমি দেখিনি। 


যুদ্ধ ও বীরত্বের ভূমি উলায়াত সিনাইয়ের হে খিলাফাহর সিংহরা, কতইনা মহান আপনাদের 
অর্জনগুলো! যেখানে রয়েছে কমান্ডারদের লাশ, ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যারাক ও সাহওয়াতদের রক্তের বন্যা। 
অতএব আপনাদের পথচলা অব্যাহত রাখুন। কারণ, মিশরের ফেরাউনের বাহিনী ইরাকের রাফেদী 
বাহিনীর চেয়ে কোনো অংশে কম নিকৃষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই তারা নিজেদের সামনে ধ্বংসের বহু দরজা 


খুলে দিয়েছে। তাদের সৈনিকদের আগে অফিসার ও কমান্ডাররাই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, আর 
তাদের গাড়ি ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। অথচ এ সৈনিকদেরকেই কোনো পরোয়া না করে 
মরণফাঁদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। হে সিনাইয়ের সিংহপুরুষরা, আপনাদের প্রতি আমাদের 
জোড়ালো আহ্বান, আপনারা শহরসমুহের অভ্যন্তরে আপনাদের বরকতময় হামলাগুলো বিস্তৃত 
করুন। গোয়েন্দা সদস্য ও অফিসারদের মাথা শিকারের জন্য সাইলেন্সার ও এডহেসিভ ডিভাইসের 
আশায় অদূরদর্শী কাজ করতে যাবেন না। 


উলায়াত খোরাসানের হে খিলাফাহর সিংহপুরুষগণ, আপনাদের সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি আরও সদৃঢ় 
করুন। মুশরিক রাফেদী ও মুরতাদ তালেবানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলুন। আপনাদের প্রতি 
আমাদের আরও একটি পরামর্শ হলো, তাগৃত সরকার ও তার সাঙ্গোপা্গদের মধ্য থেকে তাদের 
জন্য অধিক বেদনাদায়ক ও কষ্টকর লক্ষ্যবস্তগুলো বাছাই করুন। কেননা আল্লাহর তাওফীকে 
আপনারা যদি সাপের মাথায় আঘাত করতে পারেন তবে এর লেজসহ পুরো শরীর এমনিতেই 
নিস্তেজ হয়ে যাবে। 


এবং একইভাবে আমরা প্রশংসা করছি উলায়াত লিবিয়াতে খিলাফাহর সৈনিকগণের বরকতময় 
হামলার। এই হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সূচনা; কাজেই হামলার পর হামলা অব্যাহত রেখে এই 
আগুনকে আরও প্রজুলিত করুন। 


হে খিলাফাহর সৈনিকগণ! কুফরের জোট আপনাদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়েছে বলে হীনবল ও বিষগ্ন 
হবেন না। কেননা আপনারাই বিজয়ী - বি ইযনিল্লাহ - যদি আপনারা আপনাদের ঈমানের উপর 
অটল থাকেন এবং জিহাদ অব্যাহত রাখেন। বিজয় তো কখনও তামকীনের (কর্তৃত্বের) সাথে 
শর্তযুক্ত ছিলো না। আল্লাহ ৪৯ বলেন: (আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং বিষপগ্ন হয়ো না, 
তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।) [আলে ইমরান:১৩৯] 


আল্লাহ ৬ এখানে বলেননি যদি তোমরা যমীনে কতৃত্ব বা শাসনক্ষমতা লাভ করো। বরং তিনি 
বলেছেন যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। অতএব আমরা বিজয়ী আমাদের ঈমানের মাধ্যমে; 
আমরা বিজয়ী আমাদের রবের আদেশ পালন ও আমাদের নবী &৪-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণের 
মাধ্যমে। অতঃপর আপনাদের জন্যই সুসংবাদ হে গুরাবা, যদি আপনারা আপনাদের ঈমানকে 
দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং আপনাদের রবের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত থাকেন। আর 
সাহায্য ও হিদায়েত তো একমাত্র আল্লাহ ৬৯-এর কাছ থেকেই আসে। সুতরাং আপনাদের দাওলাহ 
এবং আপনাদের দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ সৈনিকরূপে গড়ে তুলুন। আপনারা 


হয়ে যান পর্বতের ন্যায় দৃঢ় ও সেই সিংহের ন্যায় অকুতোভয়; যা মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না। 
রহমানের ভয় সর্বদা অন্তরে লালন করুন, যাতে আপনারা কল্পনাতীত নিয়ামত লাভে ধন্য হতে 
পারেন। আর জেনে রাখুন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হলে যেমন কেউ ঠেকাতে পারে না, তেমনি 
আল্লাহ ৬৯-এর নির্ধারিত তাকৃদীরও যখন উপস্থিত হয়, তা কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই দৃঢ় 
বিশ্বাস রাখুন যে, সমস্ত কিছু আল্লাহর হাতে এবং বিজয় কেবল তাঁর কাছ থেকেই আসে। 


আর তোমরা যারা বিভিন্ন নাম ও দলের হয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছো, জেনে 
রাখো, আল্লাহর অনুগ্রহে এই যুদ্ধ তোমাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে, এবং শীঘ্বই তোমাদের 
তথাকথিত “বিজয়” সম্পর্কিত মিথ্যাচারগুলোও বন্ধ হবে; যেই “বিজয়” নামক মরিচিকার পেছনে 
গত কয়েকবছর ধরে তোমরা দৌড়ে বেড়িয়েছো। তোমাদের সেনাবাহিনীগুলো এতটাই কাবু হয়ে 
গেছে যে, তোমরা একদিক দিয়ে তাদেরকে অভিযানে পাঠাও আর অন্যদিকে তারা হতাশা আর 
ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসে। তোমাদের হদয়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় আমাদের একেকটি 
হামলার খবর শুনে। এই যুদ্ধ তোমাদের করে দিয়েছে দিশেহারা, অসহায় ও আতঙ্কিত। তোমরা 
এখানে কী করবে? আর কত অর্থ-সম্পদ ব্যায় করবে? না, কিছুতেই তোমরা বিজয়ী হবে না। 
আমার রবের কসম, কিছুকাল পরে হলেও তোমরা পরাজিত হবে। আল্লাহ ৬ বলেন: 
(কাফিরদেরকে বলে দিন, “খুব শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে একত্রিত করে 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাহ্ল।”) [আলে-ইমরান:১২] 
ঈমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: “যে ভাবল যে মিথ্যা সত্যকে পরাস্ত করবে, সে আল্লাহ 
তা"আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।” 


[কবিতা] 


তোমরা করছোটা কি? এদিকে সিংহেরা শত্রু শিবিরে পড়ছে ঝাঁপিয়ে; 
তারা চায়, আল্লাহর দ্বীনই হোক বিশ্বজুড়ে বিজয়ী। 
তাদেরকে ভয় দেখাবে তাগৃতের সৈন্যবাহিনী? 

তারা আবার ফিরে আসলে, আমরাও তাদের কাছে যাব ধ্বংস নিয়ে। 


প্রতি, যে শাইখ আমিরুল মুমিনীন হাফিযাহুল্লাহ আপনাদেরকে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন, 
আপনারা কারাপ্রাচীরসমূহ গুড়িয়ে দিতে এবং মুরতাদ ও নাস্তিকদের কারাগার থেকে মুসলিম 
বন্দীদের মুক্ত করুতে আপনাদের সক্ষমতার মধ্যে সবকিছু করুন। এতে আপনাদের চেষ্টার কোনো 
কমতি যেন না থাকে। আপনারা প্রয়োজনীয় কাজগুলো অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আঞ্জাম দিন। 


হামলা সফলভাবে সম্পন্ন করতে ও চূড়ান্ত সময়ে পৌঁছাতে হলে কাজের গোপনীয়তা একান্তই 
প্রয়োজন ছাড়া কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। আমরা আরও জোড়ালোভাবে আহান জানাই যে, 
বন্দী ভাইদের প্রতিশোধ হিসেবে আপনারা তাগূত বিচারক ও তদন্তকারীদেরকে বিশেষভাবে টার্গেট 
করুন। আর আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, যারা তদন্তকারী কসাই ও তাণগ্ডত 
বিচারকদের মাথা শিকার করতে পারবে তাদের প্রত্যেকের জন্য শাইখ আমিরুল মুমিনীন আর্থিক 
পুরস্কার বরাদ্দ করেছেন। অতএব আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন, লক্ষ্য পর্যবেক্ষণ করুন, এবং 
আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করুন, অতঃপর আপনাদের ভাইদের সাথে পরামর্শ করুন। পরিশেষে 
সংকল্প গ্রহণ করলে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর যখন শত্রুর মোকাবেলায় যাবেন 
তখন তাদের উপর কঠিন শাস্তি ও দোষখ বয়ে আনুন। 


হে আমাদের প্রিয় বন্দী ভাইয়েরা, আমরা জানি যে, আপনাদেরকে মুক্ত করা আমাদের উপর শার'ঈ 
ফরজ এবং আমরা যতদিন বেচে আছি তা আমাদের ঘাড়ে খণ হয়ে থাকবে। আপনাদের ভাইয়েরা 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আপনাদেরকে মুক্ত করার জন্য। অতঃপর জেনে রাখুন, সব কিছু মহান 
আল্লাহর হাতে; তিনি যদি কিছু চান শুধু হও বললেই তা হয়ে যায়। সুতরাং হে আমাদের প্রিয় 
ভাইয়েরা, আপনাদেরকে আমরা যেমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখেছিলাম, তেমনি থাকুন। আপনারা তো 
তাকঞ্দীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাসী মুমিন। সুতরাং ধৈর্যহারা হবেন না, হাল ছেড়ে দিবেন না। কেননা 
এটি আল্লাহরই নির্দেশ ও ফয়সালা। অতএব সবর করুন ও অন্যকে সবর করতে উৎসাহিত করুন। 
ইস্তিগফার করুন এবং পরস্পরকে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দিন। আল্লাহ ৬৯ বলেন: (যদি 
আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তা মোচন করার আর কেউ নেই। 
আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহে বাঁধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। 
তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কল্যাণ দান করে থাকেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, 
অতিশয় দয়ালু।) [ইউনুস:১০৭] 


আর ভাসমান খড়কুটোর প্রতি আমাদের বার্তা: রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন, ““খাদ্য গ্রহণকারীরা 
যেভাবে খাবার ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য একে অপরকে ডাকে, অচিরেই বিজাতিরা 
তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য সেভাবেই একে ওপরকে আহন করবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন 
আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন: না, তোমরা সেদিন সংখ্যায় 
অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। আল্লাহ শক্রদের 
অন্তর হতে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অন্তর “ওয়াহ্ন" দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। 
এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! “ওয়াহ্‌ন” কিঃ তিনি বললেন: দুনিয়াকে ভালোবাসা ও 
মৃত্যুকে অপছন্দ করা।” 


আপনাদের গাফেলতি আর উদাসিনতা থেকে জেগে উঠার সময় কি এখনও আসে নি? আপনাদের 
চারপাশে যা ঘটে চলেছে তার সত্যতা উপলব্ধি করার সময় কি এখনও হয়নি? এটা কি স্পষ্ট নয় যে 
সমস্ত কাফির জাতিসমূহ খাদ্য গ্রহণকারীর মতোই আপনাদের আক্রমণের জন্য জোট গঠন 
করেছে?! আপনাদেরকে কি দেখতে পাচ্ছেন না যে তারা আপনাদেরকে ভক্ষণ ও নিঃশেষ করার 
জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে?! অতঃপর তারা যখন দেখলো আপনারা লাশের 
মতো নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন, তখন তারা সাহস পেয়ে গেলো, তাদের অন্তরে আপনাদের প্রতি 
যে ভয় ছিলো সেটাও চলে গেলো, ফলে তারা আপনাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দিতে 
উদ্যোত হলো। রাসূলুল্লাহ & বলেন: “যখন তোমরা “ঈনা পদ্ধতিতে কেনা-বেচা করবে, গরুর 
লেজ আঁকড়ে ধরবে, চাষাবাদেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দিবে, তখন 
আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। আর তোমরা তোমাদের দ্বীনে(জিহাদে) 
প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে এই লাঞঙ্কনা অপসারণ করবেন না।” 


এটিই আপনাদের মূল ব্যাধি, আর আপনাদের জন্য জিহাদ ব্যতীত কোনো চিকিৎসা নেই। আপনারা 
তো শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে বহু বছর যাবৎ চেষ্টা করেছেন, এমনকি আপনাদের একেকজন তো 
শান্তিবাদের অপ্রতিদ্বন্দী বিশেষজ্ঞ বনে গিয়েছেন। তাহলে এখন আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন? 
কিসের আশায় বসে আছেনঃ 


অথচ আপনাদেরকে আরও কয়েক বছর আগেই আমরা যেসব কথা বলেছিলাম, তা আজ 
আপনাদের চোখের সামনেই স্পষ্টভাবে উম্মোচিত হয়েছে। আমরা অনেক আগেই বলেছিলাম, 
সূ-রা আমাদের এ স্পষ্ট বক্তব্যটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে উদ্যোত হয়েছিল, যা আমরা 
আপনাদেরকে বারবার বলেছি। 


অতঃপর এই দেখুন, কিছু যুবক ফিলিস্তিন অভিমুখে রওনা হয়েছে শোনামাত্র জর্ডানের তাগুত আর 
মিশরের ফেরাউনের বাহিনী তাদের প্রভু ইহুদীদের সীমানা প্রতিরক্ষার জন্য কি দৌড়ঝাপ শুরু 
করেছে! এই নিন, তাগুতের পোষা মুফতি ও পুস্তকবোঝাই গাধাগুলোর মিথ্যাচার ও প্রতারণা এখন 
আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট। আপনারা তো ভেবেছিলেন ফিলিস্তিন ইস্যুতে এসব আরব তাগুতেরা 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে এবং ফিলিস্তিনীদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এখন 
আপনাদের সামনে একটা যথার্থ প্রশ্ন রাখতে চাই, ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার জন্য তথাকথিত “আরব 
জোট”-এর বিমানের ঝাঁকগুলো কেন এগিয়ে আসছে না, যেগুলো কিছুদিন আগেও ইরাক ও শামের 
মুসলিমদের উপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করছিলো? তারা দাবী করেছিল, আমরা নাকি ইহুদীদের 
দালাল! 


আজকে কেন তারা স্বয়ং ইহুদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এবং ইহুদীর কালো হাত থেকে 
ফিলিস্তিনীদের রক্ষা করছে না?! তুরস্কের প্রতারক মিথ্যাবাদীটার বিমানগুলো আজ কোথায়, 
যেগুলো সেদিন দাওলাতুল ইসলামের শাসনাধীন উত্তর হালাবের গ্রাম ও শহরগুলোতে গোলাবর্ষণ 
করছিলো?! আপনারা কি জানেন কাফির আরব জোটের বিমানগুলো কখন হস্তক্ষেপ করবে? যখন 
আপনারা খিলাফাহর সৈন্যদেরকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখবেন তখন। ঠিক 
তখনই ইহুদীদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের প্রভুদের কাছ থেকে নির্দেশ আসবে। যাদের দৃষ্টিশক্তি ও 
অন্তদৃষ্টি কোনটিই নেই, তাদের নিকটও এই সত্য ও বাস্তবতাগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ সত্যকে অপছন্দ করে। আল্লাহ ৪ বলেন: (আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রেরণ 
করেছি। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করে।] [আয-যুখরুফ: ৭৮] তিনি শু আরও 
বলেন: (আপনি যতই আগ্রহী হন না কেনো, অধিকাংশ লোকই ইমান আনবে না।] [ইউস্ুফ:১০৩ ] 


আর ফিলিস্তিনের আবর্জনাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা যারপরনই বিস্মিত হই, তোমরা কতই না 
অদ্ভূত! সেদিন মধ্যপ্রাচ্যের তাগৃত এবং তাদের সমর্থকরা ইহুদিদের সাথে সমঝোতা করার কারণে 
ইরানের সাথে সমঝোতা প্রদর্শন করছো; যারা কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর (8৪) স্ত্রী ও সাহাবীদের 
অভিসম্পাত করে এবং তাদের গালিগালাজ করে। এতো কিছুর পরও তোমরা জিজ্ঞেস করছো, কেন 
তোমাদের উপর এই জুলুম, সীমালজ্বন, হত্যা, সন্ত্রমহানি ও সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে? আল্লাহর কসম, যিনি আসমানকে কোনো খুঁটি ছাড়াই তৈরি করেছেন, তোমরা ততক্ষণ 
পর্যন্ত কিছুই অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাওবাহ করে অনুতপ্ত হয়ে তোমাদের 
দ্বীনে ফিরে আসো। 


যে ব্যাক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান ও মর্যাদা খোঁজে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে 
লাঞ্ছিত করে দেন। তোমাদের এই লাঞ্ছনার চাইতে বড় লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে? এই দুরবস্থার 
চেয়ে বড় দুরবস্থা আর কী হতে পারে? তোমাদের কাজ তো শুধু বড় বড় শ্লোগান দেওয়া, হাততালি 
মারা, ঢোল-তবলা পিটানো, আর বাইতুল মাকদিসের নিকটে মৃত রাফেদীদের ছবি উত্তেলন করে 
তাদের জন্য রহমত কামনা করা এবং আহলে সুন্নাহর উপর কঠোর নির্যাতন চালানো ইরাকের 
রাফেদী গণযোদ্ধাদের প্রশংসা করা। 


এ পর্যায়ে আমরা সচেতন বিবেকবান ও সত্যান্বেষী মহলকে উদ্দেশ্য করে বলছি, রাফেদী গোষ্ঠী ও 


জেনে রাখুন, শান্তিচুক্তি করে কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অধিকার ফিরে পাওয়া যায় না। বরং 
জিহাদ, রক্ত বিসর্জন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই অধিকার আদায় করে নিতে হয়। কাজেই হে 
আমাদের কওম, সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন- আপনাদের এ কেমন অবস্থা? কোন পরিণতির 
দিকে যাচ্ছেন আপনারা? অলস নিদ্রা ভেঙ্গে গাফেলতির চাদর ফেলে জেগে উঠুন। হিদায়েতের পথে 
আসুন, সঠিক পন্থা অবলম্বন করুন। 


হে ফিলিস্তিন ও সমগ্র শামের অধিবাসীরা, আপনাদের উচিত এই ধ্বংসন্তূপের দিকে তাকিয়ে 
দিনভর সাহওয়াত দলগুলোকে অভিসম্পাত করা। তারাই তো আপনাদের সাহায্য ও নুসরতের পথে 
খিলাফাহর সৈনিকগণের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকে বিলম্বিত 
করছে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলুন তো, কারা ইহুদী ও ভ্রুসেডারদের পক্ষে কাজ করে এবং কারা 
তাদের দালাল? আজ আপনাদের চোখের সামনেই ইখওয়ান আশ-শায়াতীন ও ফিলিস্তিনে তাদের 
ভাড়াটে দলগুলোর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। এত কিছুর পরেও আপনারা তাদের কাছে সাহায্যের 
আশা করছেন? 


তাদের ছোড়া রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যেন আপনাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। জেনে রাখুন, 
আপনাদের আর্তনাদে সাড়া প্রদান কিংবা আপনাদের উপর জুলুমের অবসান ঘটানোর জন্য এগুলো 
ছোড়া হয়নি, বরং এগুলো ছোড়া হয়েছে তাদের ইরানী প্রভুদের নির্দেশে। এটা হলো ইহুদীদের 
সাথে তাদের বিরোধীদলীয় রাজনীতি মাত্র, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর না হয় আপনাদের উপর 
ইহুদীদের জুলুম অত্যাচার তো নিত্যদিনের ঘটনা। তাহলে ইহুদীদের কালো হাত ভেঙ্গে দিতে, 
অধিকৃত ভূমি ও ভূলুষ্ঠিত অধিকার পুনরুদ্ধারে এসমস্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিয়মিত ছোড়া হয়না কেন? 
এ সমস্ত বাস্তব সত্যগুলো এখন আপনাদের নিকট খুবই পরিষ্কার আর আপনারা এর প্রতিষেধকও 
জেনে গেছেন। কাজেই, আপনাদের মধ্যকার প্রত্যেক সত্যবাদীর জন্য আবশ্যক হলো জিহাদ শুরু 
করা ও এ দুর্দশার বসান ঘটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। ইখওয়ানের গাধা ও শিয়াদের মদদপুষ্ট 
দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আর জেনে রাখুন, যে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আপনারা পালিয়ে 
বেড়াচ্ছেন, আল্লাহর কসম তার সাক্ষাৎ আপনাদের হবেই। কাজেই জিহাদের ময়দানে যুদ্ধরত 
অবস্থায় রক্তে রঞ্জিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য যেন 
আপনাদের হাতছাড়া হয়ে না যায়। শান্তিবাদের স্লোগান মুখে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে লাঞ্ছনার মৃত্যু 
আপনাদের কাম্য হতে পারে না। 


এবং রিদ্দায় পতিত নির্লজ্জ সাহাওয়াতদের উদ্দেশ্যে আমরা পুনরায় বলছি: নুসাইরিদের সামনে 
থেকে সড়ে দাঁড়াও, ইহুদীদের সামনে থেকেও সড়ে দাঁড়াও, তাদের ঢাল স্বরূপ আমাদের সামনে 
এসো না তোমরা। মুয়াহহিদদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকাটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? 


তোমরা নিজেদেরকে তোমাদের সমর্থক সেনাবাহিনীগুলোর পা-চাটা গোলাম বানিয়েও ক্ষান্ত হবে 
না?! হে সাহাওয়াত দলসমূহ, তোমাদের প্রভুদের সামনে থেকে সড়ে দাড়াও, আমাদের সামনে 
বাঁধা হয়ে দাঁড়িও না, আমরাই তোমাদেরকে তাদের গোলামি থেকে মুক্ত করে দেবো। 


এক শ্রেণির লোক আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের সম্পূর্ণ বাকশক্তি ও চাতুরতা 
আমাদের বিরুদ্ধে ব্যায় করে এবং নিজেদেরকে সুস্পষ্ট হকের ধারকবাহক বলে দাবী করে। তাদের 
উদ্দেশ্য বলছি, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: “ফিতনার 
সময় সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ও আল্লাহর দুশমনদের পিছু ধাওয়া 
করে, সে তাদেরকে ভয় দেখায় এবং তারা তাকে ভয় দেখায়। কিংবা সেই ব্যক্তি, যে কোন বেদুঈন 
(জনহীন) এলাকায় বসবাস করে এবং তার উপর থাকা আল্লাহর হক আদায় করে।” 


এটাই হলো ফিতনার সময়ে শ্রেষ্ঠ মানুষদের বর্ণনা। আর তোমরা যারা নিজেদের বক্ষ উজার করে 
নানাভাবে বিষোদগার করা ও অভিশাপ দেওয়ার মতো স্পর্ধা দেখাও, তোমাদের সমস্যাটা কোথায়? 
ফিতনার সময় তোমরা কেবল মুসলিমদের জাম “আহকেই পেলে বিষোদগার করা, তাদের জিহাদের 
দুর্নাম করা আর তার সৈন্যদেরকে গালিগালাজ করার জন্য? ছ্বীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, দ্বীন 
প্রতিষ্ঠায় সাহায্য না করে ঘরে বসে আছো, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? 


আসল কথা হলো তোমরা এই বাতিলকে নিজেদের কাছে এবং তোমাদের অনুসারীদের কাছে 
সুশোভিত করে নিয়েছো। আল্লাহ গ্ত* বলেন: (কাউকে যদি তার মন্দ কাজ শোভনীয় করে দেখানো 
হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে (সে কি তার সমান যে সৎকাজ করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ করে 
নিজেকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয়ই ওরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন) 
[ফাতির:০৮] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: ““ইবলিশের কাছে গুনাহের 
চেয়ে বিদ “আত বেশি প্রিয়। কেননা গুনাহগার লোক জানে সে গুনাহ করেছে, তাই সে তাওবাহ 
করে; কিন্তু বিদ“আতী মনে করে সে যা করছে তা সাওয়াবের কাজ, ফলে সে তা থেকে তাওবাহও 
করে না।” আল্লাহ গত জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:[কি তোমাদেরকে সাকারে 
(জাহান্নাম) প্রবেশ করালো?) তারা উত্তরে যা বলেছিল, তার মধ্যে একটি হলো: (আমরা অহেতুক 
সমালোচনাকারীদের সাথে (মিলে) অহেতুক সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম) [আল-মুদ্দাস্যির:৪৫] 


অতঃপর তোমরা যারা সমালোচকদের সাথে মিলে সমালোচনা করো, মুয়াহহিদগণকে নিয়ে 
বিষোদগার করো এবং তাদের অভিসম্পাত করো; এমনকি জিহাদের ময়দানে যারা তোমাদের চেয়ে 


আরও দুই দশক অগ্রগামী, যারা কিনা তোমাদের অনেকের দুধ ছাড়ানোর আগে থেকেই জিহাদের 
ময়দানে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধেও তোমরা ধৃষ্টতার সাথে নানা বিষোদগার করো। শুনে নাও 
আল্লাহ ৬৪ কী বলেন: (নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবেন) [আল-আহ্যাব:০৮] 


সুবহানাল্লাহ! সত্যবাদীকে জিজ্ঞেস করা হবে তার সত্যবাদিতা সম্পর্কে তাহলে তোমরা যারা 
আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটাচ্ছো, তোমাদের কী অবস্থা হবে? তোমাদের কেমন প্রশ্ন করা হবে, আর 
তোমরা মহান রবের সামনে কী জবাব দিবে?! সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করো। আর হে 
মিসকিনের দল, বিচার দিবসের পূর্বে নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও। মুয়াহহিদদের জিহাদ নিয়ে 
তোমাদের চক্রান্ত বন্ধ করো। নিজেদের অবস্থান জেনে নাও হে বিপথগামী ছেলেরা! একদিকে 
দাওলাতুল ইসলামের পুরুষেরা উম্মতের বোঝা নিজেদের কাঁধে বহন করছে, আর অন্যদিকে 
আরেকদল লোক নিজেদের বোঝা উম্মতের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কতই না পার্থক্য এ দুই দলের 
মধ্যে! 


[কবিতা] 


কুকুরদের ঘেউঘেউ আর চোখ রাঙানি আমাদের কোন ক্ষতি করে না, 
কেননা সিংহরা তো এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। 
হে দাওলাহর সৈনিকেরা, সামনে অগ্রসর হও, 
শত্রুদের জন্য হয়ে যাও জুলন্ত আগ্েয়গিরি। 
বাতিলেরা তোমাদের প্রতিহত করতে না পেরে হয়ে গেছে হতবুদ্ধি: 
কিন্তু ঈমানের অগ্রসেনারা ছিল অটল-অবিচল, 
তাদের আশা, এ যাত্রা শেষ হবে রহমানের জান্নাতে-ই। 


ফুদাইল ইবনে ইয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “হকের পথে অটল থাকো এবং এ পথের পথিক স্বল্পতা 
দেখে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করো না। সাবধান, বাতিলের পথ অনুসরণ করো না; সে পথে চলে 

ংস হওয়া লোকদের সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারিত হবে না। যখনই নিজেকে একাকী মনে হবে, 
তোমার পূর্বে গত হওয়া সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখবে এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়ার আশা 
লালন করবে। তারা ছাড়া অন্য সবার থেকে চোখ ফিরিয়ে নাও। কারণ তারা আল্লাহর সামনে 
তোমার কোন উপকারই করতে পারবে না। তোমার চলার পথে যদি তারা চে্চামেচি করে, তাহলে 
তাদের দিকে ফিরে তাকিও না। কারণ, ওদিকে তাকালেই ওরা তোমাকে ধরে ফেলবে এবং বাধাগ্রস্ত 


করবে।?”? 


হে রব, আপনি আপনার দয়া, অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আমাদের অন্তরসমূহে দৃঢ়তা দান করুন, এবং 
আমাদেরকে দৃঢ়পদ ও অবিচল রাখুন। আপনার পথে শহিদী মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনোভাবে 
আমাদেরকে মৃত্য দিবেন না। আমাদের সেই শাহাদাহ দান করুন, যার মাধ্যমে আপনি আমাদের 
উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। হে আল্লাহ, আমাদের এমন অবস্থায় মৃত্যু দিয়েন, যখন আমরা অগ্রগামী, 
পশ্চাৎপদ নই, এবং যখন আমরা অটল-অবিচল, প্রতি মুহুর্তে রঙ পরিবর্তনকারী নই। সে সময় 
আমাদের অবস্থা যেন এমন হয় যে, আমরা আপনার শত্রুদের উপর প্রবল; ময়দানে মোলাকাতের 
দিন যারা সিহহ, দুঃসাহসী শত্রুর ঘাড়গুলোর জন্য যারা ধারালো তরবারি 


পরিশেষে এই হলো কিছু উপদেশ, আমি নিজেকে এবং আমার মুজাহিদ ভাইদেরকে এগুলো স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই। হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, সাবধান, মন্দ অনুমান এবং মিথ্যা কথার গুনাহ থেকে 
খুব সতর্ক থাকুন। আল্লাহ গ্* বলেন: (হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত 
থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান গুনাহ।)] [আল-হুজুরাত:১২] রাসুলুল্লাহ £১8 বলেন: 
“তোমরা (মন্দ)অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা 
একে অপরের দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, একে 
অপরের সম্পর্কছীন্ন করো না; এবং পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। বরং তোমরা সবাই 
আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও।” 


আর গিবত ও চোগলখোরি থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ ৪্* বলেন: (তোমাদের মধ্যে কেউ কি 
নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বরং তোমরা এটি ঘৃণা করবে। সুতরাং আল্লাহকে 
ভয় করো। আল্লাহ পরম করুণাময়, পরম দয়ালু) [আল-হুজুরাতঃ১২] আপনারা দৃশ্যটি একবার 
কল্পনা করে দেখুন তো! আপনাদের কেউ তার ভাইয়ের লাশের উপর বসে বসে তার গোশত 
খাচ্ছে, তার মুখ থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে! এই দৃশ্যটি আপনাদের যেরূপ বিভৎস ও কুৎসিত 
মনে হচ্ছে গিবতের ব্যাপারটিও ঠিক এমনই। কাজেই, বিষয়টিকে হালকা মনে করবেন না। আল্লাহ 
আপনাদেরকে সঠিক পথে রাখুন। 


এবং সাধ্যমতো দান-সদকা করুন, যদিও পরিমাণে তা অল্প হয়। আল্লাহ ৪৪ বলেন, (আমি 
তোমাদেরকে যে রিষক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। 
অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, “হে আমার রব! আপনি যদি আরও কিছু কাল আমাকে অবকাশ 
দিতেন, তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সতকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।”) [আল-মুনাফিকুন: 
১০] অর্থাৎ ব্যাক্তি মৃত্যু পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলার সময় বলবে “তাহলে আমি সদকা করতাম”, 


অন্য কিছুর কথা বলবে না। কেননা সদকাতে রয়েছে অত্যধিক ফজিলত ও বরকত এবং 
সদকাকারীদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার বরাদ্দ করে রেখেছেন। রাসুলুল্লাহ && বলেন: “একটি 
খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, এবং যদি 
তাতেও সক্ষম না হও তবে অন্তত একটি মিষ্টি কথার দ্বারা নিজেদেরকে রক্ষা করো।” 


সাবধান! জুলুম থেকে বেঁচে থাকুন, নিজে সতর্ক হোন এবং অন্যকেও সতর্ক করুন। রাসূলুল্লাহ & 
বলেছেন: “তোমরা জুলুম থেকে বিরত থাক। কেননা কিয়ামত দিবসে জুলুম অন্ধকারে পরিণত 
হবে।” কাজেই, নিজেদের উপর, আপনার ভাইদের উপর কিংবা আপনাদের শাসনাধীন লোকজনের 
উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকুন। আমরা ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার জুলুম থেকে 
নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। সুতরাং বিচার দিবসের পূর্বেই প্রত্যেককে তার প্রাপ্ত হক দিয়ে 
দিন। (আর তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।) [আন-নাহল:৯৩] 


হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, আপনাদের স্বীয় অবস্থান উপলব্ধি করতে হবে। কি মহান নিয়ামত আল্লাহ 
৪ আপনাদেরকে দান করেছেন বহু মানুষ থেকে বাছাই করে! কাজেই আল্লাহর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
এবং জানা-অজানা সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন। আল্লাহর কসম, যদি হিদায়েত ছাড়া অন্য কোনো নিয়ামত না থাকত, 
তারপর শুধু এই নিয়ামতটিকে এক পাল্লায় রাখা হতো, আর সমস্ত দুনিয়াকে আরেক পাল্লায় রাখা 
হতো, তাহলে হিদায়েতের পাল্লাটিই ভারি হতো। কেননা দুনিয়া ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী; আর 
হিদায়েত আপনাকে এমন এক জান্নাতে পৌঁছে দিবে যা সুউচ্চ এবং চিরস্থায়ী, বি ইযনিল্লাহ। 


হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, আল্লাহর কাছ থেকে ব্যাপক প্রতিদানের আশা করুন। আমরা মনে করি 
আপনারা আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্যই শুধু পুরস্কৃত হবেন না, বরং মুয়াহহিদরা নিন্দুকদের মুখ 
থেকেও পুরস্কার লাভ করবে। যারা আপনাদের গিবত করে এবং আপনাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস 
করে। কিংবা যারা আপনাদের আকীদাহ, জিহাদ, ওঠাবসা ও চলাফেরাসহ সব কিছুতেই দোষ খুঁজে 
বেড়ায়; এসবের জন্যেও আপনাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে, বি ইযনিল্লাহ। 


শেষে সকল মুসলিমদেরকে এবং যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার উল্লেখিত কুরআনের আয়াতগুলো শুনে 
আসছেন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মহান আল্লাহর একটি বাণী; তিনি ৬৯ বলেন: (যদি 
আমি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে সে পাহাড় 
আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আর আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে 
তারা চিন্তা-ভাবনা করে।)] [আল-হাশর:২১] আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলুন তো, আপনারা কি সেই 
পাহাড়ের একটি ছোট্ট পাথরের মতো হতে পেরেছেন, যেটা আল্লাহর ভয় ও তাঁর কালামের ভারে 


বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যায়ঃ হে তুচ্ছ এক ফোঁটা তরল থেকে সৃষ্ট মানবজাতি, রাব্লুল আ'লামীনের 
ভয়ে এবং তার আদেশ শুনে তোমাদের হৃদয়গুলো কখন বিনীত ও বিদীর্ণ হবে? (অতঃপর তোমরা 
কোথায় যাচ্ছো? এটিতো কেবল বিশ্বজগতের জন্য একটি উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরলপথে 
চলতে চায় তার জন্য। আর তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা 
করতে পারো না।) [আত-তাকওয়ীর:২৬-২৯] 


হে আল্লাহ, সালাত ও বরকত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ, তার পরিবার ও সমস্ত 
সাহাবীগণের উপর। এবং সকল প্রসংশা সমগ্র বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর। 


আল-ফুরক্লান মিডিয়া ফাউন্ডেশন 


